স্পেশাল অলিম্পিকস্ দক্ষিণ এশিয়া ফুটবল প্রতিযোগিতা ২০১২ 

উদ্বোধন অনুষ্ঠান 
ভাষণ 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 
শেখ হাসিনা 
বাংলাদেশ আর্মি স্টেডিয়াম, বনানী, ঢাকা, মঙ্গলবার, ০৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৯, ২২ মে ২০১২ 



বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম 

সহকর্মীবৃন্দ, 

সংসদ সদস্যগণ, 

ক্রীড়া সংগঠক ও পৃষ্ঠপোষকবৃন্দ, 

দেশী-বিদেশী-খেলোয়াড়বৃন্দ, 

সুধিমন্ডলী। 
আসসালামু আলাইকুম। 
স্পেশাল অলিম্পিকস্ দক্ষিণ এশীয় ৫-এ সাইড ফুটবল প্রতিযোগিতার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। 

প্রিয় বন্ধুরা, 

আমি এসেছি তোমাদের খেলা দেখতে। তোমাদের উচ্চারিত স্লোগান ‘আমরাও পারি' আমাদেরও অনুপ্রাণিত করে। তাইতো আমি এসেছি তোমাদের সঙ্গে একাত্বতা প্রকাশ করতে। 

আমরা জানি যে, বাংলাদেশের জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশ বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী। এই বিশাল জনগোষ্ঠির উন্নয়নে এবং পূর্ণবাসনে সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন। 

বুদ্ধিপ্রতিবন্ধীতা কোন রোগ নয়। তাই এর নিরাময়ও সম্ভব নয়। বাংলাদেশের অনেক পরিবারে বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী রয়েছে। আমাদের অবহেলা ও সঠিক পরিকল্পনার অভাবে তারা পরিবার, সমাজ ও জাতীয় জীবনে সমস্যা হয়ে দেখা দেয়। 

এ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার লক্ষ্যে আজ সমগ্র বিশ্বে বুদ্ধিপ্রতিবন্ধীদের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। তাদেরকে পরিবারে এবং সমাজে সমঅধিকারের ভিত্তিতে পুনর্বাসনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। 

সুধিমন্ডলী, 

বুদ্ধিপ্রতিবন্ধীদের জন্য একটি সম্মানজনক অবস্থান তৈরির জন্য ১৯৬৮ সালে স্পেশাল অলিম্পিকস নামে আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠিত হয়। বাংলাদেশেও স্পেশাল অলিম্পিকস ১৯৯৪ সালে কার্যক্রম শুরু করে। 

স্পেশাল অলিম্পিকস, বাংলাদেশ এর প্রচেষ্টায় আজ পর্যন্ত কয়েক হাজার বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েকে ৮ ধরণের বিভিন্ন খেলাধুলায় প্রশিক্ষণ দিয়ে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা হয়েছে। 

১৯৯৯ সালে আমরা সরকারে থাকতে আমার ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রতিবন্ধী ক্রীড়াবিদরা যুক্তরাষ্ট্রে স্পেশাল অলিম্পিকে অংশ নেয়। ২১ টি স্বর্ণ, ৯ টি রূপা ও ৬ টি ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করে দেশের মুখ উজ্জ্বল করে। 

ওয়ার্ল্ড গেমসেও বাংলাদেশের বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ক্রীড়াবিদগণ বাংলাদেশের জন্য গৌরব বয়ে এনেছে। আমি তাদেরকে অভিনন্দন জানাই। 

সুধিবৃন্দ, 

আওয়ামী লীগ যখনই সরকার পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছে তখনই আমরা সকল ধরনের প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য কাজ করেছি। প্রতিবন্ধীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আইন প্রণয়নসহ তাদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্য আমরা কাজ করে যাচ্ছি। 

প্রতিবন্ধী ক্রীড়াবিদদের জন্য আমরা ঢাকায় প্রতিবন্ধী ক্রীড়া কমপ্লেক্স স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছি। দেশের সকল বিভাগীয় শহরে প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষায়িত হাসপাতাল তৈরি করা হবে। 

ইতোমধ্যেই সাভারে শেখ ফজিলাতুননেসা মুজিব বিশেষায়িত হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু হয়েছে। সেখানে প্রতিবন্ধী শিশুদের নার্সিং এর জন্য নার্সদের বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে। 

প্রতিবন্ধী শিশুদের কল্যাণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে সেন্টার ফর নিউরো ডেভেলপমেন্ট এন্ড অটিজম ইন চিলড্রেন চালু করা হয়েছে। 

আমরা জাতীয় শিশুনীতি প্রণয়ন করেছি। এই শিশু নীতিতে প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতি বিশেষ যত্ন নেওয়ার নির্দেশনা দেওয়া আছে। 

প্রতিটি প্রতিবন্ধী শিশু তার বাড়ীর কাছের প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে শুরু করে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অন্য সবার মত পড়াশুনা করার সুযোগ পাবে। ইতোমধ্যে প্রতিবন্ধী শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি, বিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত পরিবেশ নিশ্চিত করতে আমরা প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছি। 

উচ্চ শিক্ষায় প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা যাতে অংশগ্রহণ করতে পারে, সেজন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে তাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। 

প্রতিবন্ধী শিশুরা আমাদেরই সন্তান। তাদেরকে সমাজের মূল স্রোতধারার সাথে চলতে সাহায্য করা আমাদের সকলের দায়িত্ব। 

বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠিকে খেলাধুলায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে এবং প্রশিক্ষণ, অনুশীলন ও প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির জন্য আমরা স্পেশাল অলিম্পিকস স্পোর্টস কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ নিয়েছি। 

এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের অবস্থার মূল্যায়ন, সনাক্তকরণ, ক্রীড়া প্রশিক্ষণ ও অনুশীলনের পাশাপাশি বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে। 

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন, তাঁর সেই স্বপ্ন আমাদের বাস্তবায়ন করতে হলে সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করতে হবে। সকলের সহযোগিতায় ইনশাআল্লাহ, আমরা জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করব। 

প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সকল দেশের খেলোয়াড় ও কর্মকর্তাদের জানাই আমার শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। যাঁরা পৃষ্টপোষকতা করেছেন, তাঁদেরকে ধন্যবাদ জানাই। 

স্পেশাল অলিম্পিকস ১ম দক্ষিণ এশীয় ৫-এ সাইড ফুটবল প্রতিযোগিতা সফল হোক - এই আশাবাদ ব্যক্ত করে এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। 

খোদা হাফেজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 
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